৩ সম্পাদকীয়. 








নতুন করে আরেকটি গর্তের মুখে দাঁড়িয়েছে ইরাক। 
এই গর্ত কুফরি গণতন্ত্রের গর্ত , যা গণতন্ত্র 
-পূজারীদের ভাগ্যে অধিকতর ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর 
কিছুই বয়ে আনেনি। এই গর্তের মুখে তারা প্রদক্ষিণ 
করেছে ব্যালট বাক্স নিয়ে। আল্লাহ তাআলার 
পরিবর্তে তারা এই বাক্সগ্তলোর-ই ইবাদত করে । তারা 
মনে করে এগুলোই তাদের লাভ-ক্ষতি সাধনকারী, 
বিপদাপদ দূরকারী ও মর্যাদা দানকারী । তবুও যতবার-ই 
তারা এসব করেছে, গণতন্ত্র তাদের শুধু ধ্বংস ও 
ক্ষতি-ই বৃদ্ধি করেছে। এরা ঠিক সে কালের মূর্তিপূজ- 
হিসেবে বিশ্বাস করতো, কিন্তু তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে 
তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্যদেরকে শরীক করতো । 
অতঃপর তাদের অধিকাংশ-ই শির্ক করা ব্যতীত 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। 

তিন শতাধিক মুশরিক এই শিরকী সংসদের জন্য 
নির্বাচন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে। তারা সবাই একমাত্র 
বিধানদাতা আল্লাহ সুবহানাহ -এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার 
জন্য তার হাকিমিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের আসন নিয়ে 
প্রতিদ্বন্দিতা করছে । আর তাদের ভোট দিচ্ছে ও তাদের 
ভোট দিচ্ছে আট হাজারেরও বেশি শূণ্য ও নির্বাক-নিস্তর্ধ 
বাক্সের মধ্যে । এতে অংশ নিচ্ছে রাফেদী মুরতাদ ও 
তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো। এই কুফরি 
ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ে তারা হানাহানিতে লিপ্ত 
থাকলেও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা সবাই 
একতাবদ্ধ। আর আহলে সুন্নতের মুরতাদরা মেতে 
কস্মিনকালেও লাভবান হতে পারবে না। 

গণতন্ত্র ও এর ইউনিটসমূহ যেমন নির্বাচন, পার্লামেন্ট 
ইত্যাদি বিষয়ে দাওলাতুল ইসলামের অবস্থান পূর্বে যা 
ছিলো তা-ই আছে। এ অবস্থান সুপরিচিত, স্থায়ী এবং 
রদবদলশুণ্য । আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস ও তাঁকে 
একমাত্র রব, খালিক, ইলাহ, প্রজ্ঞাবান বিচারক ও 
বিধানদাতা হিসেবে মান্য করাই হলো এই অবস্থানের 
উৎস৷ হুকুম ও বিধান প্রণয়নের অধিকার শুধু তাঁরই, 
এবং ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই । আর সৃষ্টির 
উপর আবশ্যক হলো তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করা, 
তাঁর আদেশ ও বিধিমালার প্রতি বশ্যতা ও নতী স্বীকার 
করা এবং পরিপূর্ণভাবে তা মেনে নেওয়া । এটাই হলো 
সরল-সঠিক দ্বীন । 

এটাই ছিলো সকল নবী-রাসুলের আহ্বান ৷ তাঁরা সকলে 
নিয়ে এসেছিলেন এক অভিন্ন দাওয়াত- আল্লাহর 
একতৃবাদ (তাওহীদ), তাঁর একনিষ্ঠ ইবাদত, তাঁর 
বিধানের কাছেই বিচার প্রার্থনা এবং তাগুতদের 
অস্বীকার করার ডাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
(নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই রাসূল প্রেরণ 
করেছি এই মর্মে যে, “তোমরা আল্লাহর ইবাদত 
করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।”) ইমাম 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন করে রাসূল পাঠানো 
হয়েছে। এবং তারা সকলেই এক আল্লাহর ইবাদতের 
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প্রতি আহ্বান করেছেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো 
উপাসনা করতে বারণ করেছেন; তথা “তোমরা এক 
আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো ।' 
এই আহ্বানের সহিত-ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে 
পাঠাতে থাকেন ।” 

দাওলাতুল ইসলামও এর নবী 4% এবং পূর্ববর্তী 
নবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছে। এটি মানুষকে 
একই আহ্বান করে, একই পথে উৎসাহিত করে; আর 
যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে এবং তাগুতকে বর্জন 
করে না তাদেরকে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির ভয় 
দেখায় । অতঃপর এর ফলাফল কি দাঁড়ালো?! হ্যাঁ, সেই 
পূর্বেকার একই ফলাফল, যা পূর্বোক্ত আয়াতে কারীমার 
মধ্যেই এসেছে । আর তা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: 
(অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে কিছু লোককে হেদায়েত 
অবধারিত হয়ে গিয়েছে] । 

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে বিচার না চেয়ে তাগুতের 
দ্বারস্থ হওয়া এসকল মুশরিকদের ব্যাপারে কুরআনের 
বাণী একেবারেই দ্যর্থহীন ও চুড়ান্ত । আল্লাহ সুবহানাহ 
বলেন: (কিন্ত না, তোমার রবের শপথ! তারা ততক্ষণ 
পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা 
তাদের নিজেদের মধ্যকার সকল বিরোধের ক্ষেত্রে 
তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়, এবং তারপর 
তোমার দেওয়া সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা 
না থাকে ও সর্বান্তঃকরণে তার প্রতি আত্মসমর্পণ 
করে।} ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন: আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় পবিত্র ও সম্মানিত সত্তার কসম করে 
বলছেন, কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না 
সে রাসূলুল্লাহ 4-কে সর্ববিষয়ে বিচার-ফয়সালাকারী 
হিসেবে মেনে নিবে। কেননা রাসূল যে ফয়সালা 
করেছেন, সেটিই হক; এবং এর প্রতি ভিতরে-বাহিরে 
বশ্যতা স্বীকার করা ও এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া 
আবশ্যক। ইমাম আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন: 
“আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তার উপর তারা 
ইমান এনেছে বলে দাবী করে, কিন্ত তাদের এই দাবী 
বাস্তবতার বিপরীত ৷ কেননা তারা তাগুতের কাছে বিচার 
প্র্থনা করে । আর তিনি আয়াতের শুরুতে কসম করে 
বলেন: “হে মুহাম্মদ, আপনার রবের কসম, তারা মুমিন 
নয়’; অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের মধ্যকার 
সকল বিরোধের ক্ষেত্রে আপনাকে বিচারক হিসেবে 
মেনে নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আমার প্রতি ঈমান 
নেই, আপনার প্রতিও ঈমান নেই, এবং আপনার উপর 
যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপরও ঈমান নেই ৷” 
কাজেই যারা তাগুতকে বর্জন করেনি এবং তাগুতের 
আজকের রূপ, তথা গণতন্ত্র ও এর বস্তাপচা নির্বাচন ও 
পার্লামেন্টের মতো এই যুগের মূর্তিগুলোকে বর্জন 
করেনি, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 4% এর উপর 
ঈমান আনেনি । এসব সমকালীন মূর্তিগুলোর চারপাশে 
আজ মানুষ ঘুরপাক খায়, তারা বিশ্বাস করে এগুলোই 
তাদের উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, এবং 
রিযিক ও নিরাপত্তা দিতে পারে । তারা ভুলে যায় আল্লাহ 
তা'আলার বাণী: {যারা বিশ্বাস করেছে এবং তাদের 
বিশ্বাসকে যুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা 
তাদেরই জন্য এবং তারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত) । আর 
তারাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 44-এর প্রতি ঈমান 
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আনেনি যারা দেশে দেশে ধ্বংস ও আযাবের দুয়ার 


নিশ্চয়ই নির্বাচিত প্রতিনিধি ও তাদের নির্বাচনকারী 
ভোটাররা আল্লাহর হকের উপর সীমালজ্বন করে। যেই 
হক সম্পর্কে নবী ঞ& স্পষ্ট করেছেন মু'আয 
রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত একটি সহীহ হাদিসে; 
মু'আয রাদিআল্লাহু আনহু বলেন: একদা একটি গাধার 
উপর আমি নবী 4-এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম। 
এসময় তিনি বললেন: (হে মু*আয, তুমি কি জান বান্দার 
উপর আল্লাহর হক কী? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক 
কী?) আমি বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল 
জানেন। অতঃপর তিনি বললেন: (বান্দার উপর 
আল্লাহর হক হলো, বান্দা তাঁর “ইবাদত করবে এবং 
তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর 
না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না।) [বুখারী ও 
মুসলিম] 

হে আল্লাহর বান্দাগণ, নিশ্চয়ই এটি আপনাদের উপর 
আল্লাহর হক যে, আপনারা সবকিছুতেই একমাত্র আল্লাহ 
তা'আলার-ই ইবাদত করবেন একক ও অদ্বিতীয়ভাবে । 
এবং এর অন্যতম অংশ হলো এই যে, আপনারা 
তাঁর(অর্থাৎ তাঁর বিধানের) কাছে ছাড়া অন্য কারও 
কাছে বিচার প্রার্থনা করবেন না। কাজেই যে আল্লাহর 
বিধানের পরিবর্তে অন্য কোন কুফরি বিধান বা আইনের 
কাছে বিচার প্রার্থনা করলো সে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার 
সাথে তাঁর হক সম্বন্ধে বিবাদে লিপ্ত হলো এবং আল্লাহর 
হক মানুষের জন্য সাব্যস্ত করলো; তা-ও আবার 
মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্টদের জন্য, যারা কিনা আল্লাহর 
আইন বাদ দিয়ে নিজেরাই আইন প্রণয়ন করে। অথচ 
বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহর, তিনিই পরম 
বিচারক এবং তিনি-ই বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । আর 
নির্বাচিত প্রতিনিধি ও নির্বাচনকারী ভোটাররা চায় এই 
অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করতে! তারা চায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক 
করতে । আল্লাহ তা'আলা বলেন: (তারা কি 
জাহেলিয়াতের বিচার কামনা করে? খাঁটি বিশ্বাসী 
সম্প্রদায়ের জন্য বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ অপেক্ষা কে 
শ্রেঠতর?) ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন: “আল্লাহ 
তা'আলা সে সমস্ত লোকদের তিরস্কার করেছেন, যারা 
সর্বপ্রকার কল্যাণ সম্বলিত ও সর্বপ্রকার মন্দ থেকে 
বাঁধাদানকারী আল্লাহর শরীয়াহ থেকে বের হয়ে অন্য 
কোন মানব-রচিত ও শরিয়ত-বিরোধী মতাদর্শ, প্রবৃত্তি 
ও নানান প্রথার দিকে ফিরে যায়, যেগুলোকে লোকেরা 
প্রণয়ন করেছে আল্লাহর শরিয়ত থেকে কোনো প্রমাণ 





ছাড়া; ঠিক যেভাবে জাহেলী যুগের মুশরিকরা অজ্ঞতা ও 
গোমরাহি-প্রসৃত বিধিমালা দ্বারা বিচার করতো... । এবং 
এসব লোকেরা এগুলোকে কোরআন ও সুন্নাহর বিধানের 
উপর প্রাধান্য দেয়। এধরণের কাজ যে করে সে 
কাফের, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ, যতক্ষণ পর্যন্ত না 
সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করে, এবং ছোট-বড় সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের বিধানকেই বিচারকারী ও ফয়সালাকারী 
হিসেবে মেনে নেয়। 

নিশ্চয়ই মুজাহিদগণের দাওয়াত ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো 
সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করা । দাওলাতুল 
ইসলাম এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষকে 
নসিহাহ করে চলেছে এবং সকল প্রকার ও সকল রূপের 
শির্ক থেকে সতর্ক করে আসছে। এটি মানুষের শির্কের 
পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ও মানুষকে হকের পথে 
পরিচালিত করছে, এবং শিকলে বন্দী করে তাদেরকে 
জান্নাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে মুসলিম 
নামধারী মুরতাদরা নানাভাবে কুফরকে সহজ ও তুচ্ছ 
করে তোলে, এর বৈধতা দেয় এবং মানুষের সামনে 
একে সুশভিত করে তোলে । এভাবে তারা মানুষকে 
জাহান্নাম ও তার শিকলসমূহের নিয়ে যায় । 

আর দাওলাতুল ইসলাম স্বীয় আহ্বান ও জিহাদের উপর 
অটল আছে এবং থাকবে, বি-ইযনিল্লাহ। কারণ এটিই 
দাওলাহর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও দৃঢ়পদে টিকে থাকার 
রহস্য । একারণেই এটি পৃথিবীর গতিধারা পরিবর্তনক- 
রী বিশাল বিশাল সব ফিতনা থেকে মুক্ত রয়েছে । এসব 
ফিতনার ঝোড়ো হাওয়া পুরো বিশ্বের গতিপথ পালটে 
দিলেও দাওলাতুল ইসলাম কিংবা এর গঠনমূলের কোন 
পরিবর্তন করতে পারেনি । আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল 
ইসলাম নবুওতের মানহাজের উপর টিকে আছে। এটি 
তাওহীদের দিকে আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে কথা ও কাজের 
মাধ্যমে এবং শির্কের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে বর্শা ও 
জিহ্বার মাধ্যমে । দাওলাতুল ইসলাম অবিরাম প্রতিটি 
উপলক্ষে এই বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করে 
যাচ্ছে । এবং এটিকে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সিরাতুল 
মুস্তাকিমের প্রতি হেদায়াত ও তার পথে চলার তাওফীক 
হিসেবে গণ্য করে । এটি এমন এক মহান নিয়ামত যার 
শুকরিয়া দাওলাহ আদায় করছে এর কমান্ডার ও 
সৈনিকদের রক্তের দ্বারা; যারা এক আল্লাহর দাসতৃ ও 
শাসন (উবুদিয়্যাত ও হাকিমিয়্যাত) বাস্তবায়নের জন্য 
অনুকূল-প্রতিকুল সর্বাবস্থায় আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন । 

আর দারুল খিলাফাহ ও ঈমানের ইরাক কখনোই 
আল্লাহ তা'আলার শরিয়ত ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা শাসিত 
হবে না। আল-খলিলের কুড়াল বহনকারীগণ, রাফিদা ও 
অবস্থানগুলো পরিত্যাগ করেন নি এবং তাঁরা আজও 
সেগুলোতে অটল আছেন । নিশ্চয়ই চক্ষুম্মানদের জন্য 
আগামীকাল খুবই সন্নিকটে । 


৯ ৬ 


